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সকল  ধর্মিবশ্বাসী,িবেশষত  সাধারণভােব  সকল  মুসলমানই  শাফায়ােত  িবশ্বাসী  অর্থাৎ  িকয়ামেতর  িদন
আল্লাহর ওিলগণ একদল গুনাহগার বান্দার জন্য সুপািরশ ও ক্ষমা প্রার্থনা (শাফায়াত) করেবন এবং এর
মাধ্যেম তােদরেক েদাযেখর আগুন হেত মুক্িত িদেবন। আবার কােরা কােরা মেত শাফায়ােতর অর্থ আল্লাহর
ওিলগণ সুপািরেশর মাধ্যেম ব্যক্িতর মর্যাদা ও  অবস্থােনর উত্তরণ ঘটােবন। িকন্তু এই  সুপািরেশর
ৈবিশষ্ট্য ও পিরমাণ িনেয় ধর্মিবশ্বাসীেদর মধ্েয মতেভদ রেযেছ। েযমন ইহুদীরা তােদর ওলী ও নবীেদর
ক্েষত্ের  শর্তহীন  সুপািরেশর  অিধকাের  িবশ্বাসী।  েকারআন  এ  িবশ্বাসেক  সুস্পষ্টভােব  িভত্িতহীন
বেল েঘাষণা কেরেছ। মুসলমানেদর মধ্েয ওয়াহাবীরা িবশ্বাস কের শুধু আল্লাহর িনকট শাফায়াত কামনা
করা  জােয়য,িতিন  ব্যতীত  অন্য  েকান  ব্যক্িতর  িনকট  শাফায়াত  কামনা  করা  িশরক  বেল  গণ্য।  িকন্তু
সাধারণভােব  মুসলমানরা  িবশ্বাস  কেরন  শাফায়ােতর  (আল্লাহর  িনকট  সুপািরশ  ও  ক্ষমা  প্রার্থনা)
অিধকার  আল্লাহ  তাঁর  েকান  েকান  িবেশষ  বান্দােক  িদেয়েছন  এবং  মুসলমানরা  সরাসির  তাঁেদর  িনকট
শাফায়ােতর আেবদন করেত পাের। তেব এ িবশ্বাস রাখেত হেব েয,সুপািরশ গ্রহেণর ও ক্ষমা করার অিধকার
প্রকৃতপক্েষ আল্লাহর এবং তাঁর ওিলগণ তাঁর অনুমিত সােপক্েষ এই শাফায়াত করেবন অর্থাৎ এক্েষত্ের

তাঁরা স্বাধীন নন;বরং আল্লাহর ইচ্ছার অনুবর্তী। আমরা এখােন এ িবষয়িট িনেয় আেলাচনা করব।

 

মুসিলম উম্মাহর মৈতক্য

ইসলামী  উম্মাহর  আেলমগণ  শাফায়ােতর  ৈবধতা  এবং  মহানবী  (সা.)  েয  িকয়ামেতর  িদন  শাফায়াতকারীেদর
অন্যতম এ িবষেয় একমত,যিদও তাঁেদর মধ্েয শাফায়ােতর শাখাগত েকান েকান িবষেয় িকছুটা মতেভদ রেয়েছ।

প্রথেম আমরা িশয়া ও সুন্নী উভয় মাজহােবর দৃষ্িটেকাণ েথেক শাফায়ােতর িবষয়িট আেলাচনা করব।

: ১। আবু মনসুর মােতিরদী১ (মৃত্যু ৩৩৩ িহজরী) পিবত্র েকারআেনর সূরা আম্িবয়ার ২৮ নং আয়াত

﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاِ لمَِنِ ارْتضََى﴾

তারা যার প্রিত িতিন (আল্লাহ) সন্তুষ্ট তার জন্য ব্যতীত অন্য কােরা জন্য শাফায়াত করেব না” -এর“
তাফসীের বেলেছন,এ আয়াতিট ইসলােম শাফায়াত গ্রহণেযাগ্য হওয়ার িবষয়িট সমর্থন কের। ২

২। তাজুদ্দীন আবু বকর কালাবাজী (মৃত্যু ৩৮০ িহ.) বেলেছন,‘আেলমেদর মধ্েয এ িবষেয় মৈতক্য রেয়েছ



েয,মহান আল্লাহ শাফায়ােতর িবষেয় যা িকছু বেলেছন এবং হাদীসসমূেহ এ সম্পর্েক যা এেসেছ তার সবিকছু
িবশ্বাস করা ওয়ািজব।’৩

৩। েশখ মুিফদ (৩৩৬-৪১৩ িহ.) বেলেছন,‘ইমামীয়া িশয়ারা এ িবষেয় একমত েয,মহানবী (সা.) িকয়ামেতর িদন
তাঁর  উম্মেতর  একদল  গুনাহগার  বান্দার  জন্য  শাফায়াত  করেবন।  েতমিন  আমীরুল  মুিমনীন  (আ.)  ও  তাঁর
বংশধারার  পিবত্র  ইমামগণ  তাঁেদর  অনুসারীেদর  মধ্য  হেত  অেনক  গুনাহগার  বান্দার  জন্য  সুপািরশ  ও
ক্ষমা  প্রার্থনা  করেবন  এবং  মহান  আল্লাহ  তাঁেদর  শাফায়ােতর  কারেণ  অেনক  গুনাহগার  বান্দােক

জাহান্নাম  হেত  পিরত্রাণ  িদেবন।’৪

৪। েশখ তূসী (৩৮৫-৪৬০ িহ.) বেলেছন,‘িশয়ারা িবশ্বাস কের রাসূল (সা.),তাঁর অেনক সাহাবী,তাঁর বংেশর
ইমামগণ এবং মুিমন বান্দােদর অেনেকই শাফায়াত করেবন।’৫

৫। আবু হাফস নাসাফী (মৃত্যু ৫৩৮ িহ.) বেলেছন,‘আল্লাহর নিবগণ মুসিলম উম্মাহর সৎকর্মশীল বান্দােদর
কবীরা গুনাহকারীেদর জন্য শাফায়াত করার অিধকার রেয়েছ যা প্রমািণত সত্য।’৬

৬। তাফতাজানী নাসাফীর মেতর পর্যােলাচনা করেত িগেয় িনর্দ্িবধায় তার মতেক সমর্থন কেরেছন।৭

৭। কাজী আয়াজ ইবেন মূসা (জন্ম ৫৪৪ িহ.) বেলেছন,‘আহেল সুন্নাত বুদ্িধবৃত্িতকভােব শাফায়াতেক
স্বীকার কের এবং পিবত্র েকারআেনর আয়াতসমূহ এবং হাদীস তা ঘটেব বেল সাক্ষ্য প্রদান  ও সত্যায়ন

কের।’৮

৮।

﴿وَاقُوا َوْمًا لاَ تجَْزِي نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾

আয়াতিটর তাফসীের কাজী বাইদ্বাভী বেলেছন,‘অেনেকই এ আয়াতিটেক কবীরা গুনাহকারীেদর জন্য শাফায়ােতর
িবপক্েষ দিলল িহসােব উপস্থাপন কেরেছন। িকন্তু আমােদর জানেত হেব েয,আয়াতিট কােফরেদর সম্পর্িকত।
কারণ  পিবত্র  েকারআেনর  আয়াতসমূহ  ও  অসংখ্য  েরওয়ােয়ত  রাসূেলর  উম্মেতর  জন্য  শাফায়ােতর  িবষয়িট

সত্যায়ন  কেরেছ।’৯

৯। ফাততাল িনশাবুরী বেলেছন,‘মুসলমানেদর মধ্েয এ িবষেয় েকান মৈতক্য েনই েয,শাফায়ােতর িবষয়িট
সর্বিসদ্ধ  এবং  এর  ফলশ্রুিতেত  গুনাহগার  মুিমনেদর  হেত  শাস্িত  দূরীভূত  হেব।’১০

১০। ইবেন তাইিময়া হাররানী (জন্ম ৭২৮ িহ.) বেলেছন,‘মহানবীর জন্য িকয়ামেতর িদন িতন ধরেনর শাফায়াত
রেয়েছ... তৃতীয় প্রকারিট হেলা জাহান্নামীেদর জন্য।’১১



আয়াতিটর ২৬৬  ﴾كَ مَقَامًا مَحْمُودًاَكَ ربََعَسَى أنَْ يَبْع﴿ ,১১। িনজামুদ্দীন কুশচী (জন্ম ৮৭৯ িহ.) বেলেছন
িভত্িতেত মুসলমানগণ শাফায়াত অবধািরত হওয়ার ঐকমত্য েপাষণ কের।

১২। শারানী হানাফী বেলেছন,‘মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহী ওয়া আিলহী ওয়া সাল্লাম) িকয়ামেতর
িদন সর্বপ্রথম শাফায়াতকারী হেবন।’১২

১৩। আল্লামা মাজিলসী (জন্ম ১১১০ িহ.) বেলেছন,‘শাফায়ােতর িবষেয় মুসলমানেদর মধ্েয মতাৈনক্য েনই।
কারণ িবষয়িট ইসলােমর অনস্বীকার্য িবষয়সমূেহর অন্তর্ভুক্ত এ অর্েথ েয,মহানবী (সা.) িকয়ামেতর িদন

তাঁর উম্মেতর জন্য এমনিক পূর্ববর্তী নিবগেণর উম্মতেদর জন্যও শাফায়াত করেবন।’১৩

১৪। মুহাম্মাদ ইবেন আবদুল ওয়াহহাব (১১১৫-১২০৬ িহ.) বেলেছন,‘রাসূল (সা.),পূর্ববর্তী
নিবগণ,েফেরশতামণ্ডলী,ওিলগণ  ও  িনষ্পাপ  িশশুেদর  শাফায়ােতর  অিধকার  রেয়েছ  এ  িবষয়িট  বর্িণত  সকল

হাদীেসর  িভত্িতেত  প্রমািণত  সত্য।’১৪

 

পিবত্র েকারআেন শাফায়াত

েকারআেনর শাফায়াত সম্পর্িকত আয়াতসমূহেক কেয়ক ভােগ ভাগ করা যায়।

: ১। েয সকল আয়াত শাফায়াতেক প্রত্যাখ্যান কের

ا رزَقَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أنَْ يَأْتيَِ َوْمٌ لاَ بَْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِروُنَ نَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِمِذهَا ال َيَا أ ﴿
هُمُ الظالمُِونَ﴾

েহ ঈমানদারগণ! েতামােদরেক েয জীিবকা েদয়া হেয়েছ তা হেত ব্যয় কর েসিদন আসার পূর্েব েযিদন েকান“
ক্রয়  িবক্রয়,বন্ধুত্ব  ও  শাফায়াত  েনই  এবং  কােফররা  বুঝেত  পারেব  তারাই  জুলুমকারী  িছল।”  (সূরা

(বাকারা  :  ২৫৪

িকন্তু অন্যত্র েকারআেন আল্লাহর অনুমিত ব্যিতেরেক শাফায়াতেক প্রত্যাখ্যান কেরেছ। সুতরাং উক্ত
আয়াতিটেত েয শাফায়াত আল্লাহর অনুমিত ব্যতীত সংঘিটত হেব তােকই অস্বীকার করা হেয়েছ।

: ২। ইহুদীেদর িবশ্বােসর শাফায়াতেক বািতল েঘাষণা

لُْكُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ ﴾﴿ وَاقُوا َوْمًا لاَ تجَْزِي ي فَضَتيِ أنَْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنلَ اذْكُروُا نعِْمَتيَِ الِيَا بَنيِ إسِْراَئ﴿
نفَْسٌ عَنْ نفَْسٍ شَيْئًا وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنْصَروُنَ﴾



েহ বিন ইসরাঈল (ইসরাঈেলর সন্তানগণ)! েতামােদর উপর েয িনয়ামত িদেয়িছ তা স্মরণ কর। এবং িনশ্চয়ই“
আিম েতামােদরেক িবশ্ববাসীেদর উপর প্রাধান্য িদেয়িছলাম। েসিদনেক ভয় কর (েসিদন হেত িনেজেক রক্ষা
কর) েযিদন একজনেক অপেরর জন্য শাস্িত েদয়া হেব না এবং কােরা শাফায়াত (সুপািরশ) গ্রহণ করা হেব না।

েকান িবিনময় গৃহীত হেব না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হেব না।” ১৫

এ আয়ােত েকারআন িবেশষ ধরেনর শাফায়াতেক বািতল বেল েঘাষণা করা হেয়েছ অর্থাৎ ইহুদীরা েয শর্তহীন
শাফায়ােত  িবশ্বাসী  িছল  তা  এ  আয়ােত  প্রত্যাখ্যাত  হেয়েছ।  কারণ  এ  ধরেনর  শাফায়ােতর  ক্েষত্ের
অনুমিতর প্রেয়াজন েনই ধারণা করা হেয়েছ এবং শাফায়াতকারী ও যার জন্য শাফায়াত করা হেব উভেয়র জন্যই

েকান শর্ত আেরাপ করা হয় িন।

: ৩। কােফরেদর জন্য শাফায়াতেক প্রত্যাখ্যান

افِعِنَ﴾ نفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَ نُ ﴿٤٧﴾ فَمَاِاناَ الْيَقََىٰ أنِ ﴿٤٦﴾ حَت وْمِ الدَِبُ ب ا نكَُذوَكُن﴿

কােফররা বলেব) আমরা প্রিতদান িদবসেক িমথ্যা প্রিতপন্ন করতাম। এমতাবস্থায় (মৃত্যুর মাধ্যেম))“
িকয়ামেতর িবষেয় দৃঢ় িবশ্বাস লাভ করলাম। েসিদন শাফায়াতকারীেদর শাফায়াত তােদর েকান কল্যাণ বেয়

আনেব না।” ১৬

৪। মূর্িতেদর শাফায়ােতর অিধকার প্রত্যাখ্যান

ؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللـهِ ۚ قُلْ أَُنَبئُونَ ٰـ ‌هُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَ ـهِ مَا لاَ يَضُروَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الل ﴿
ا يُشْرِ‌كُونَ ﴾ مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأْرَْ‌ضِ ۚ سُبْحَانهَُ وَتعََالَىٰ عَم ـهَ بمَِا لاَ يَعْلَمُ فِي السالل

তারা (মুশিরকরা) আল্লাহর পিরবর্েত এমন িকছুর উপাসনা কের যা তােদর েকান অকল্যাণ ও কল্যাণই করেত“
পাের ন। তারা বেল এই মূর্িতগুেলা আমােদর জন্য আল্লাহর িনকট শাফায়াতকারী,তােদরেক বল েতামরা িক
আল্লাহেক এমন এমন িবষেয় জানােত চাও আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীেত েয িবষেয় িতিন অবিহত নন। েতামরা যােক

তাঁর শরীক কর িতিন তা হেত পিবত্র ও ঊর্ধ্েব।” ১৭

: ৫। শাফায়াত েকবল আল্লাহর জন্য িনর্িদষ্ট

مَاوَاتِ وَالأْرَْ‌ضِ ثمُ إلَِيْهِ ترُْ‌جَعُونَ﴾  هُ مُلْكُ السفَاعَةُ جَمِيعًا ل ـهِ الشلقُل ل﴿

শাফায়াত আল্লাহর জন্য িনর্িদষ্ট। িতিনই আকাশমণ্ডলী ও পৃিথবীর অিধপিত। অতঃপর েতামরা তার িদেকই“
প্রত্যাবর্তন করেব।” ১৮



: ৬। শাফায়াত আল্লাহ ব্যতীত অন্যেদর জন্য শর্তাধীন

﴿مَا مِن شَفِعٍ إلاِ مِن بَعْدِ إذِْنهِِ﴾

তাঁর অনুমিত ব্যতীত েকান শাফায়াতকারী েনই।” ১৯“

فَاعَةُ عِندَهُ إلاِ لمَِنْ أذَِنَ لَهُ﴾ نفَعُ الشَ َوَلا﴿

কােরা জন্য তার িনকট শাফায়াত তাঁর িনকট ফলপ্রসূ হেব না েসই ব্যক্িতর জন্য ব্যতীত যােক অনুমিত“
েদয়া হেয়েছ।” ২০

উপিরউক্ত  আয়াতসমূহেক  সমন্িবত  কের  িনম্েনাক্ত  ফল  পাওয়া  যায়  :  েযেহতু  কর্েমর  ক্েষত্ের
একত্ববােদর নীিতর (তাওহীেদ আফআলী) িভত্িতেত িবশ্েব সকল কর্েমর প্রকৃত প্রভাবক ও কর্তা হেলন...
এবং েকান কর্মই তাঁর ইচ্ছা ও অনুমিত ব্যিতেরেক সম্পন্ন হয় না েসেহতু েকান েকান আয়ােত শাফায়াতেক
িনরঙ্কুশভােব আল্লাহর জন্য িনর্িদষ্ট েঘািষত হেয়েছ। িকন্তু এ িবষয়িটর সঙ্েগ েয সকল আয়ােত তাঁর
অনুমিত সােপক্েষ অন্যেদর শাফায়ােতর স্বীকৃিত েদয়া হেয়েছ েকান ৈবপরীত্য েনই। কারণ িতিনই তাঁর
অনুমিত  সােপক্েষ  িবেশষ  শর্তাধীেন  অন্যেদর  তা  করার  অিধকার  িদেয়েছন  েযমন  নবী  ও  তাঁর  ওলীেদর

এমনিট  িদেয়েছন।

 

পিবত্র েকারআেন শাফায়াত

কেয়কিট কারেণ মানব জািতর জন্য শাফায়ােতর অপিরহার্যতা েদখা েদয়।

১। মানব জািতর গুনােহ পিতত হওয়া : েকউ েকউ বেলন,‘িকয়ামত িদবেস মানুেষর একমাত্র মুক্িতর উপকরণ
: হেলা সৎকর্ম’। েযমন পিবত্র েকারআেন এেসেছ

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَلَهُ جَزاَءً الْحُسْنَىٰ ﴾ َوَأم﴿

এবং েয ব্যক্িত ঈমান আনেব ও সৎকর্ম করেব তার জন্য উত্তম প্রিতদান রেয়েছ।” ২১“

যিদও  সাফল্য,েসৗভাগ্য  ও  প্রিতদান  লােভর  িবষয়িট  সৎকর্েমর  উপর  অেনকটাই  িনর্ভর  কের,িকন্তু
অন্যান্য আয়াত হেত েবাঝা যায়,শুধু সৎকর্েমর মাধ্যেম মুক্িত পাওয়া সম্ভব নয় যিদ না মহান আল্লাহর

,অপিরসীম রহমত তার সঙ্েগ যুক্ত না হয়। েযমন



نَ الْخَاسِر‌ِنَ﴾ هُ لَكُنتمُ مَُـهِ عَلَيْكُمْ وَرَ‌حْمفَلَوْلاَ فَضْلُ الل﴿

যিদ  আল্লাহর  অনুগ্রহ  ও  রহমত  েতামােদর  উপর  না  থাকত,তেব  অবশ্যই  েতামরা  ক্ষিতগ্রস্তেদর“
অন্তর্ভুক্ত  হেত।”  ২২

ا ترََ‌كَ عَلَْهَا مِن دَابةٍ﴾ اسَ بظُِلْمِهِم مـهُ النوَلَوْ يُؤَاخِذُ الل﴿

যিদ আল্লাহ মানব জািতেক তােদর অন্যােয়র জন্য ধরেতন তেব পৃিথবীর উপর িবচরণশীল েকান প্রাণীেকই“
ছাড়েতন না।” ২৩

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللـهُ الناسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََ‌كَ عَلَىٰ ظَهْرِ‌هَا مِن دَابةٍ﴾

যিদ  আল্লাহ  মানুষেক  তার  কৃতকর্েমর  জন্য  পাকড়াও  করেতন  তেব  ভূপৃষ্েঠর  উপর  চলমান  কাউেক  েছেড়“
িদেতন  না।”  ২৪

: ২। আল্লাহর রহমেতর ব্যাপকতা

‌حْمَةً وَعِلْمًا ﴾ شَيْءٍ ر نَا وَسِعْتَ كُلرَ‌ب﴿

অর্থাৎ “েহ আমােদর পালনকর্তা!আপনার রহমত ও জ্ঞান সকল িকছুেক পিরেবষ্টন কের আেছ।” ২৫

‌بكُمْ ذُو رَ‌حْمَةٍ وَاسِعَةٍ بُوكَ فَقُل ر فَإِن كَذ

যিদ  তারা  েতামার  প্রিতপালকেক  িমথ্যা  প্রিতপন্ন  কের,তেব  বল  েতামােদর  প্রভু  অসীম  রহমেতর“
অিধকারী।”  ২৬

শাফায়াত আল্লাহর ওলীেদর রহমেতর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

৩। মানুেষর অন্যতম েমৗল আকাঙ্ক্ষা হেলা মুক্িত। বুদ্িধবৃত্িতক যুক্িত ও অিভজ্ঞতার আেলােক এিট
প্রমািণত  েয,মানুেষর  অন্যতম  েমৗল  আকাঙ্ক্ষা  হেলা  পৃিথবী  ও  আেখরােতর  শাস্িত  হেত  মুক্িত  লাভ।
েযেহতু  মানুেষর  অন্যতম  অভ্যন্তরীণ  েমৗল  িদক  এিট,েসেহতু  মৃত্যুর  পর  বারজাখ  (কবেরর  জীবন)  হেত
শুরু কের িকয়ামেতর িদবস ও জাহান্নােম (সীিমত সমেয়র জন্য) শাস্িত দােনর মাধ্যেম তােক পিবত্র কের

তার সত্তার কাঙ্ক্িষত লক্ষ্েয েপৗঁছােনার জন্যই শাফায়াত।

 

শাফায়ােতর প্রভাব



শাফায়ােতর প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্েক দু’িট দৃষ্িটভঙ্িগ রেয়েছ

১)  শাফায়াত গুনাহেক মুেছ েদয় ও  শাস্িতেক লাঘব কের;(২)  শাফায়ােতর মাধ্যেম পুণ্য বৃদ্িধ পায় ও)
মর্যাদার  উত্তরণ  ঘেট।  অিধকাংশ  মুসলমান  প্রথম  অর্েথ  শাফায়াত  গ্রহণ  কেরন।  িকন্তু  মুতািজলাগণ
দ্িবতীয়  অর্থেক  স্বীকার  কের  ও  প্রথম  অর্থেক  গ্রহণেযাগ্য  মেন  কের  না।  আমােদর  মেত  প্রথম  অর্থ

: অিধকতর উপযুক্ত। এ যুক্িতেত

১।  শাফায়ােতর  িবষয়িট  ইসলাম  পূর্ব  ইহুদী  ও  মুশিরকেদর  িবশ্বােসর  অন্তর্ভুক্ত  িছল।  ইসলাম
শাফায়ােতর িবষেয় তােদর মধ্েয প্রচিলত কসংস্কার মূলক িবশ্বাসসমূহেক পিরশুদ্ধ কের সিঠক ধারণািট
ইসলামী  সমােজ  উপস্থাপন  কেরন।  ইসলাম  পূর্ব  ইহুদী  ও  মুশিরকেদর  শাফায়াত  সম্পর্িকত  িবশ্বােসর
িবষেয় যােদর ধারণা রেয়েছ তারা জােনন েয,তারা েয ধরেনর শাফায়ােত িবশ্বাসী িছল এবং তােদর নবীেদর
ও  পূর্ব  পুরুষেদর  অিধকার  বেল  জানত,তা  তােদর  গুনাহসমূেহর  ক্ষমার  জন্যই  িছল।  িকন্তু  তােদর  এ
িবশ্বােস  সবেচেয়  গুরুত্বপূর্ণ  েয  সমস্যা  িছল  তা  হেলা  তারা  শাফায়ােতর  অিধকারেক  শর্তহীন  মেন

:করত।  তাই  ইসলাম  শাফায়ােতর  প্রিত  িবশ্বাসেক  আল্লাহর  অনুমিতর  শর্তাধীন  বেল  েঘাষণা  কের  বেল

﴿مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا ِإِِذْنهِِ﴾

েক আেছ এমন েয সুপািরশ (শাফায়াত) করেব তাঁর িনকট তাঁর অনুমিত ছাড়া”২৭  এবং“

﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاِ لمَِنِ ارْ‌تضََىٰ ﴾

যার প্রিত িতিন সন্তুষ্ট তার জন্য ব্যতীত অন্য কােরা জন্য শাফায়াতকারীরা শাফায়াত করেত পাের“
(না।” (সূরা আম্িবয়া : ২৮

২। িশয়া ও সুন্নী উভয়সূত্ের বর্িণত হাদীসসমূহ শাফায়ােতর সর্বজনীনতার প্রিতই ইঙ্িগত কের,েযমন
: মহানবী (সা.) বেলেছন

اذّخرتُ شفاعتی لأهل الکبائر من امّتی

আমার সুপািরশেক আমার উম্মেতর কবীরা গুনাহকারীেদর জন্য সঞ্িচত েরেখিছ।’২৮‘

৩। েকান েকান আয়ােতর ইশারা হেত েবাঝা যায় আল্লাহ েকান েকান ক্েষত্ের তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা
ব্যতীতই  গুনাহেক  ক্ষমা  কেরন।  এই  সকল  আয়াত  গুনাহ  েমাচেনর  সােথই  অিধক  সংগিতশীল।  েযমন  আল্লাহ

:  বেলেছন



يئَاتِ﴾ وْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السذِي يَقْبَلُ التوَهُوَ ال﴿

িতিন আল্লাহ বান্দােদর তওবােক গ্রহণ কেরন ও গুনাহসমূহেক ক্ষমা কেরন।” ২৯“ 

 

শাফায়াতকারীেদর হেত শাফায়ােতর আেবদন

আমরা  পূর্েব  উল্েলখ  কেরিছ  অেনক  গুনাহকারীেক  আল্লাহ  শাফায়ােতর  মাধ্যেম  ক্ষমা  কেরন।  পিবত্র
েকারআন  শাফায়ােতর  িবষয়িট  িনর্দ্িবধায়  স্বীকার  কের  িনেয়  তা  আল্লাহর  অনুমিত  সােপক্েষ  হেব  বেল

েঘাষণা কেরেছ।

﴿مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا ِإِِذْنهِِ﴾

েক আেছ তাঁর অনুমিত ব্যতীত তাঁর কােছ সুপািরশ করেত পাের।” ৩০“ 

: অন্যত্র বেলেছন

﴿مَا مِن شَفِعٍ إلاِ مِن بَعْدِ إذِْنهِِ ﴾

েকান সুপািরশকারীই তাঁর অনুমিতর পূর্েব সুপািরশ করেত পাের না।” ৩১“

অন্যিদেক  শাফায়ােতর  িবষেয়  মূর্িতপূজকেদর  িবশ্বাসেক  এ  কারেণ  বািতল  বেল  েঘাষণা  কেরেছ  েয,তারা
এমন বস্তুেক সুপািরশকারী বেল গ্রহণ কেরেছ যার কল্যাণ ও অকল্যােণর ক্ষমতা েনই ও আল্লাহর পক্ষ

: হেত সুপািরেশর েকান অিধকারও েনই। তাই বলা হেয়েছ

ؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللـهِ ۚ قُلْ أَُنَبئُونَ ٰـ ‌هُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَ ـهِ مَا لاَ يَضُروَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الل ﴿
ا يُشْرِ‌كُونَ﴾ مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأْرَْ‌ضِ ۚ سُبْحَانهَُ وَتعََالَىٰ عَم ـهَ بمَِا لاَ يَعْلَمُ فِي السالل

এই অজ্ঞ ব্যক্িতরা) আল্লাহর পিরবর্েত এমন িকছুর উপাসনা কের যা তােদর েকান অকল্যাণ ও কল্যাণই)“
করেত  পাের  না  এবং  তারা  বেল  এই  মূর্িতগুেলা  আল্লাহর  িনকট  আমােদর  জন্য  সুপািরশকারী।  বলুন,(েহ
নবী!)  েতামরা  িক  আল্লাহেক  এমন  এমন  িবষেয়  খবর  িদেত  চাও  আকাশমণ্ডলী  ও  পৃিথবীেত  েয  িবষেয়  িতিন

অবিহত নন। েতামরা তাঁর সঙ্েগ যােক শরীক কর িতিন তা হেত পিবত্র ও ঊর্ধ্েব।” ৩২

সুতরাং  েয  আয়াতিট  মুশিরকেদর  মূর্িতেক  সুপািরশকারী  িহেসেব  গ্রহণেক  প্রত্যাখ্যান  কেরেছ  তােক
শাফায়াতেক  সম্পূর্ণরূেপ  অস্বীকােরর  পক্েষ  দিলল  িহসােব  উপস্থাপন  সুস্পষ্ট  অপযুক্িত।  কারণ



ইসলােম  সুপািরশকারীর  উপাস্য  হওয়া  ও  শর্তহীন  সুপািরেশর  িবষয়গুেলা  আেদৗ  েনই।  পিবত্র  েকারআন
েফেরশতা  মণ্ডলীেক  সুপািরশকারী  িহেসেব  েঘাষণা  কের  বেলেছ,তারা  যার  প্রিত  আল্লাহর  সন্তুষ্িট

রেয়েছ  তার  জন্য  ব্যতীত  সুপািরশ  কের  না।

كْرَ‌مُونَ ﴿٢٦﴾ لاَ يَسْبقُِونهَُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأِمَْرِ‌هِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَْنَ أيَْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بَلْ عِبَادٌ م﴿
وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاِ لمَِنِ ارْ‌تضََىٰ﴾

বরং  তারা  আল্লাহর  সম্মািনত  বান্দা,তারা  কখেনাই  আল্লাহর  িনর্েদেশর  অগ্রগামী  হয়  না  এবং  তাঁর“
িনর্েদেশই কাজ কের। িতিন (আল্লাহ) তােদর অগ্র ও পশ্চােত যা আেছ েস সম্পর্েক অবিহত। তারা তােদর

জন্যই শাফায়াত কের যােদর প্রিত িতিন সন্তুষ্ট।” ৩৩

সুতরাং মহানবী (সা.) ও অন্যান্যেদর জন্য িকয়ামেতর িদন শাফায়ােতর িবষয়িট স্বীকৃত অর্থাৎ তাঁেদর
সুপািরেশর  অিধকার  রেয়েছ  তখন  মুিমনেদর  জন্য  তাঁেদর  িনকট  সুপািরশ  কামনা  ৈবধ  ও  জােয়য  হেব,েযমন

েদায়ার ক্েষত্েরও রেয়েছ।

 

শাফায়াতকারীেদর িনকট শাফায়ােতর িবষেয় ওয়াহাবীেদর মত

ওয়াহািবগণ  যিদও  শাফায়ােতর  িবষয়িটেক  অস্বীকার  কেরন  না,িকন্তু  শাফায়ােতর  িবধান  ও  িবিভন্ন
ৈবিশষ্ট্য  সম্পর্েক  তােদর  িবেশষ  দৃষ্িটভঙ্িগ  রেয়েছ।  এ  দৃষ্িটভঙ্িগর  কারেণ  তারা  অন্যান্য
মুসলমানেদর শাফায়াত সম্পর্িকত িবশ্বাসেক িশরকিমশ্িরত মেন কের। সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ েয িবষয়িট
এ ক্েষত্ের উল্েলখ্য তা  হেলা  শাফায়াতকারীেদর িনকট  শাফায়াত কামনা করা  সম্পর্িকত। মুসলমানেদর
সকল মাজহােবর িনকট শাফায়ােতর অিধকারপ্রাপ্ত ব্যক্িতর কােছ শাফায়াত কামনা তাঁর জীিবত ও মৃত উভয়
অবস্থায় জােয়য। িকন্তু ওয়াহাবীেদর মেত এরূপ িবশ্বাস িশরেকর শািমল। তারা িবশ্বাস কের শাফায়াত
কামনার  সিঠক  পন্থা  হেলা  বান্দা  সরাসির  আল্লাহর  িনকট  চাইেব  তাঁর  রাসূল  (সা.)  অথবা  শাফায়ােতর

অিধকারী বান্দা েযন তার জন্য সুপািরশ কের।

ইবেন তাইিময়া বেলেছন,‘যিদ েকউ বেল েয,েযেহতু রাসূল (সা.) আল্লাহর ৈনকট্যপ্রাপ্ত েসেহতু আিম তাঁর
িনকট চাই িতিন েযন এ িবষেয় আল্লাহর িনকট সুপািরশ কেরন’,তেব তার কাজিট মুশিরকেদর অনুরূপ বেল গণ্য

হেব।’৩৪

মুহাম্মদ ইবেন আবদুল ওয়াহাব বেলেছন,‘একমাত্র আল্লাহর িনকট শাফায়াত চাইেত হেব,েকান শাফায়াতকারীর
িনকট  নয়।  অর্থাৎ  এভােব  বলেত  হেব  েয,েহ  আল্লাহ!  রাসূল  (সা.)-েক  িকয়ামেতর  িদন  আমার  জন্য



শাফায়াতকারী  করুন।’৩৫

ওয়াহাবীেদর যুক্িতসমূহ

: ওয়াহাবীরা তােদর দাবীর সপক্েষ িনম্েনাক্ত প্রমাণসমূহ উপস্থাপন কেরেছ

১। শাফায়ােতর জন্য েকান শাফায়াতকারীেক আহ্বান করা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউেক ডাকার শািমল এবং এিট
: ইবাদেতর ক্েষত্ের িশরক বেল পিরগিণত। কারণ মহান আল্লাহ বেলেছন

﴿فَلاَ تدَْعُوا مَعَ اللـهِ أحََدًا﴾

(েতামরা আল্লাহর সােথ অন্য িকছুেক আহ্বান কেরা না।” (সূরা জ্িবন:১৮“

আল্লাহ িভন্ন অন্য িকছুেক ডাকা সার্িবকভােব হারাম নয় এবং তার অবধািরত পিরণিত িশরেক পিতত হওয়া
নয়।  কারণ  যিদ  েকান  ব্যক্িতর  জন্য  েকান  কাজ  করা  ৈবধ  ও  শরীয়তসম্মত  হয়,তেব  তার  িনকট  ঐ  কাজ  করার
আহ্বান  জানােনাও  ৈবধ  ও  জােয়য  হেব।  যিদ  মহানবী  (সা.)  ও  আল্লাহর  অন্যান্য  ওলীেদর  িকয়ামেতর  িদন
শাফায়ােতর  অিধকার  থােক,তেব  তাঁেদর  িনকট  শাফায়াত  করার  আেবদন  জানােনাও  শরীয়তসম্মত  হেব।
প্রকৃতপক্েষ শাফায়াত হেলা শাফায়ােতর েযাগ্য ব্যক্িতর জন্য শাফায়ােতর অিধকারী ব্যক্িতর েদায়া
ও আল্লাহর িনকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং েযমনভােব প্রত্েযক মুিমনই তার েয েকান মুিমন
ভাইেয়র  িনকট  েদায়া  চাইেত  পাের-যা  ওয়াহাবীরাও  িবশ্বাস  কের-েতমিন  আল্লাহ  ব্যতীত  অন্য  েকান
(েদায়া  করার  ও  শাফায়ােতর  অিধকারী)  ব্যক্িতর  িনকট  শাফায়াত  কামনা  করাও  জােয়য।  তেব  শাফায়াত  ও
কামনা ঐ সকল ব্যক্িতর িনকট করেত হেব যাঁেদর আল্লাহর পক্ষ েথেক শাফায়াত করার অিধকার রেয়েছ,েযমন

নবী,েফেরশতা,ওলী ও পুণ্যবান ব্যক্িতবর্গ।

িতরিমযী  আনাস  ইবেন  মািলক  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন  েয,িতিন  রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  িকয়ামেতর  িদন
শাফায়ােতর  আহ্বান  জানান।৩৬

,হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর সন্তানরা তােদর িপতার িনকট তােদর গুনােহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কেরন

﴿يَا أبََاناَ اسْتغَْفِرْ‌ لَنَا ذُنوُبَنَا إنِا كُنا خَاطِئِنَ﴾

তারা বলল)  েহ আমােদর িপতা!  আমােদর জন্য (আল্লাহর িনকট)  ক্ষমা প্রার্থনা করুন। িনশ্চয়ই আমরা)“
ভুল কেরিছ।” ৩৭

অন্যত্র  আল্লাহ  তাঁর  বান্দােদরেক  আহ্বান  জািনেয়েছন  তােদর  গুনাহসমূেহর  ক্ষমার  জন্য  মহানবীর



,শরণাপন্ন হেত,যােত িতিন তােদর জন্য ক্ষমা চান

‌حِيمًا﴾ ابًا ر َـهَ توسُولُ لَوَجَدُوا الل‌ ـهَ وَاسْتغَْفَرَ‌ لَهُمُ الرلَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُ‌وا اللهُمْ إذِ ظَوَلَوْ أن﴿

যিদ তারা িনেজেদর উপর জুলুম করার পর আল্লাহর িনকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য েতামার িনকট আসত এবং“
রাসূলও তােদর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেতন তেব অবশ্যই তারা আল্লাহেক ক্ষমাকারী ও দয়ালু িহেসেব

েপত।”  ৩৮

যিদ ওয়াহাবীরা আল্লাহর রাসূেলর িনকট চাওয়ােক তাঁর মৃত্যুর পর িশরক মেন কের,তেব আমরা বলব,েযেহতু
তােদর মেত আল্লাহ িভন্ন কাউেক আহ্বান করা সর্বেতাভােব হারাম ও িশরক,েসেহতু তাঁর জীবদ্দশায়ও তা
হারাম  ও  িশরক  হওয়া  বাঞ্ছনীয়।  অন্যিদেক  প্রমািণত  সত্য  েয,রাসূেলর  ৈদিহক  মৃত্যু  হেয়েছ,িকন্তু
তাঁর  আত্মা  জীিবত  এবং  েদায়া,শাফায়াত  কামনা  প্রভৃিত  সকল  িকছু  শ্রবণ  রুহ  ও  আত্মার  সােথ

সম্পর্িকত,েদেহর  সােথ  নয়।

২।  েকারআেনর  সাক্ষ্য  অনুযায়ী  মহান  আল্লাহ  রাসূেলর  সময়সামিয়ক  যুেগর  মূর্িতপূজকেদর  এ  কারেণ
মুশিরক  বেলেছ  েয,তারা  েখাদা  িভন্ন  অন্য  িকছুর  শাফায়াত  কামনা  করত।

ؤُلاَءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللـهِ﴾ ٰـ ‌هُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَ ـهِ مَا لاَ يَضُروَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الل﴿

তারা আল্লাহ িভন্ন অন্য িকছুর উপাসনা করত যা তােদর েকান অকল্যাণ ও কল্যাণ করার ক্ষমতা রােখ না“
এবং বলত এগুেলাই আল্লাহর িনকট আমােদর জন্য সুপািরশকারী।” ৩৯

 

 

 

আমােদর জবাব

রাসূেলর যুেগর মুশিরকগণ তােদর উপাস্য মূর্িতগুেলােক তােদর শাফায়াতকারী মেন করত এ িবষেয় েকান
সন্েদহ েনই। িকন্তু আয়াতিটেত এিটও বলা হেয়েছ েয,তারা ঐ মূর্িতগুেলার উপাসনা করত। েযেহতু তারা
তােদর ইবাদত করত ও একই সােথ তােদরেক শাফায়াতকারী মেন করত েসেহতু আল্লাহ তােদর তীব্র ভর্ৎসনা

কেরেছন।

উপরন্তু তারা এমন িকছুর জন্য শর্তহীন সুপািরেশর অিধকাের িবশ্বাসী িছল েয,যােদর সুপািরেশর েকান



অিধকারই আল্লাহ েদন  িন।  এ  িবষয়গুেলাই তােদর শাফায়ােতর িবশ্বাসেক িশরকিমশ্িরত কেরেছ। িকন্তু
যিদ েকউ এমন েকান ব্যক্িতর জন্য শাফায়ােতর অিধকার রেয়েছ বেল িবশ্বাস কের যাঁেক স্বয়ং আল্লাহ
এমন  অিধকার  িদেয়েছন  এবং  এ  শাফায়াত  িতিন  আল্লাহর  অনুমিত  সােপক্েষই  কেরন  বেল  জােন,পিরেশেষ  এ
শাফায়ােতর  িবশ্বাস  শাফায়াতকারীর  উপাস্য  হওয়ােত  পর্যবিসত  হয়  না,তেব  তা  েকান  অবস্থােতই  হারাম
হেত  পাের  না।  অর্থাৎ  যিদ  েকউ  শাফায়াতকারীেক  উপাস্য  মেন  না  কের  এবং  এর  অিধকারী  আল্লাহর

অনুমিতপ্রাপ্তেদর  মধ্য  হেত  হয়  তেব  তা  হারাম  হেব  না।

: ৩। পিবত্র েকারআেন শাফায়াতেক আল্লাহর জন্য িনর্িদষ্ট বেলেছ

فَاعَةُ جَمِيعًا﴾ ـهِ الشلقُل ل﴿

(বলুন সকল সুপািরশ আল্লাহর জন্যই িনর্িদষ্ট।” (সূরা যুমার:১৮“

উল্িলিখত আয়াত হেত েবাঝা যায় শাফায়াত শুধু আল্লাহর িনকট চাইেত হেব।

আমােদর জবাব

শাফায়াত  েযেহতু  মানুেষর  ভাগ্েযর  উপর  প্রভাবশীল  একিট  িবষয়  এবং  মহান  আল্লাহর  প্রিতপালক  গুেণর
একিট প্রকাশ েসেহতু সত্তা ও উৎপত্িতগত দৃষ্িটেত তা আল্লাহর জন্য িনর্িদষ্ট। িকন্তু এ িবষয়িট
তাঁর  নিবগণ  ও  সৎকর্মশীল  বান্দােদর  শাফায়ােতর  অিধকােরর  সঙ্েগ  অসংগিতশীল  নয়।  কারণ  তাঁরা
স্বাধীনভােব শাফায়ােতর অিধকার রােখন না,বরং আল্লাহর ইচ্ছার অধীেন ও অনুমিত সােপক্েষ শাফায়াত

কেরন। এ িবষয়িট পিবত্র েকারআেন সুস্পষ্টভােব ইঙ্িগত কেরেছ

 ﴿مَن ذَا الذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا ِإِِذْنهِِ﴾

েক তাঁর অনুমিত ব্যিতেরেক তাঁর িনকট সুপািরশ করেত পাের।” এবং“

﴿مَا مِن شَفِعٍ إلاِ مِن بَعْدِ إذِْنهِِ ﴾

তাঁর অনুমিত ব্যতীত েকান শাফায়াতকারী থাকেব না।” অর্থাৎ তাঁর অনুমিতর পরই েকউ শাফায়াত করেত“
পারেব।

৪।  যিদও  শাফায়াত  কামনা  েদায়ার  শািমল,িকন্তু  মৃত  ব্যক্িতর  িনকট  তা  কামনা  করা  বৃথা।  কারণ  মৃত
ব্যক্িত কবের িকছু েশােন না,কারণ তার জীবন েনই।

উত্তর  :  আমরা  ‘মৃত্যু  পরবর্তী  কবেরর  জীবেন’র  আেলাচনায়  এ  িবষেয়  িবস্তািরত  আেলাচনা  কেরিছ  এবং



প্রমাণ  কেরিছ  কবের  মানুেষর  জীবন  রেয়েছ।  ‘মৃতরা  শুনেত  পায়  না’-  এ  সম্পর্িকত  ওয়াহাবীেদর
উপস্থািপত  আয়াতসমূেহর  সিঠক  ব্যাখ্যাও  আমরা  উপস্থাপন  কেরিছ।

 

শাফায়াত প্রত্যাখ্যানকারীেদর যুক্িতসমূেহর পর্যােলাচনা

১। শাফায়াত গুনাহর প্রিত উদ্দীপনা সৃষ্িট কের,কােরা কােরা মেত শাফায়ােতর প্রিত িবশ্বাস গুনাহ
করার  সাহস  েযাগায়  এবং  অন্যায়কারীেদর  ঔদ্ধত্যেক  বািড়েয়  েদয়।  তাই  তা  ইসলামী  শরীয়েতর  প্রােণর

সােথ  সংগিতশীল  নয়।

পর্যােলাচনা

প্রথমত যিদ এমনিটই হেয় থােক,তেব ‘তওবা করার সুেযাগ দান ও ক্ষমার সুসংবাদও মানুষেক গুনাহ করেত
উদ্বুদ্ধ  করার  কথা  ও  গুনােহর  উদ্দীপক  বেল  গণ্য  হেব।  অথচ  তওবা  হেলা  ইসলােমর  অন্যতম  েমৗিলক

িবশ্বােসর  অন্তর্ভুক্ত  এবং  সকল  মুসলমান  এ  িবষেয়  একমত।

দ্িবতীয়ত প্রিতশ্রুত শাফায়ােতর িবষয়িট তখনই মানুেষর মধ্েয ঔদ্ধত্য সৃষ্িট করেব যখন সকল ধরেনর
অপরাধী ও েয েকান চরম মন্দ েকান ৈবিশষ্ট্েযর ও েয েকান ধরেনর শাস্িতও উপযুক্ত তার ক্েষত্েরও
প্রেযাজ্য  হেব.  িকন্তু  যখন  শাফায়ােতর  ৈবিশষ্ট্যিট  অিনর্িদষ্ট  হেব  েকান  ধরেনর  অপরাধী  ও  েকান
েকান গুনােহর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য,িকয়ামেতর িদন েকান সময় (েযেহতু িকয়ামেতর প্রিত িদন পৃিথবীর
৫০০০০ বছেরর সমান) গৃহীত হেব তা কােরা জানা েনই এবং েকউই জােন না তার ভাগ্েয ঐ শাফায়াত জুটেব িক

না,তাই শাফায়ােতর িবষয়িট গুনােহর প্রিত উৎসািহত করার সুেযাগ েনই।

তৃতীয়ত পিবত্র েকারআেনর আয়াতসমূহ এবং িনষ্পাপ রাসূল (সা.) ও ইমামেদর বাণীসমূহ িনেয় একটু িচন্তা
করেলই েবাঝা যায় শাফায়ােতর জন্য আল্লাহ িবেশষ শর্ত ও ৈবিশষ্ট্েযর নীিত গ্রহণ কেরেছন। আল্লাহ

: বেলন

نُ وَرَ‌ضِيَ لَهُ قَوْلاً﴾ ٰـ ‌حْمَ مَنْ أذَِنَ لَهُ الر ِفَاعَةُ إلا نفَعُ الشَ وْمَئِذٍ لاَ﴿ 

েসিদন  (িকয়ামেতর  িদন)  কােরা  সুপািরশই  ফল  বেয়  আনেব  না  তার  সুপািরশ  ব্যতীত  যােক  পরম  করুণাময়“  
অনুমিত দান করেবন এবং তার কথায় সন্তুষ্ট হেবন। ৪০

,অন্যত্র বেলেছন



﴿مَا للِظالمِِنَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِعٍ يُطَاعُ ﴾

অর্থাৎ জুলুমকারীেদর েকান বন্ধু ও সুপািরশকারী েনই যার সুপািরশ গ্রাহ্য হেত পাের।” ৪১“

,ইমাম সািদক (আ.) হেত বর্িণত হেয়েছ,িতিন বেলেছন

إن شفاعنا لن نالُ مستخفاً بالصلاة

আমােদর শাফায়াত নামােজর ক্েষত্ের িশিথলতা প্রদর্শনকারীেদর জন্য হেব না।’৪২‘

সুতরাং সুস্পষ্ট েয এ সকল শর্ত কাউেক গুনাহ করেত উৎসািহত করেত পাের না। বরং মানুষেক আল্লাহর
আনুগত্য অর্জেন প্রেচষ্টা চালােত উদ্বুদ্ধ কের যােত কের নবী (সা.) ও আল্লাহর ওলীেদর শাফায়ােতর

উপযুক্ত হেত পাের।

চতুর্থত  শাফায়ােতর  প্রিতশ্রুিত  মানুষেক  গুনাহ  করেত  উৎসািহত  েতা  কেরই  না,বরং  গুনাহকারীেক
ভিবষ্যেতর ক্েষত্ের আশাবাদী কের এভােব েয,তার মধ্েয িবশ্বাস জন্মায় েস িনেজর ভাগ্যেক পিরবর্তন
করেত পারেব। কারণ তার অতীেতর মন্দকর্ম তার ভাগ্েযর উপর অিবচ্েছদ্য কােলা পর্দা েটেন েদয় িন,তাই
েস  আল্লাহর  ওলীেদর  সাহায্য  িনেয়  এবং  আল্লাহর  পেথ  চলার  দৃঢ়  প্রত্যয়  গ্রহণ  কের  িনেজর  ভাগ্েযর
পিরবর্তন ঘিটেয় উজ্জ্বল ভিবষ্যৎ রচনা করেত পারেব এমন িবশ্বাস কের। সুতরাং শাফায়াত তােদর মধ্েয
এ  আশা  জাগরুক  রােখ  েয,আল্লাহর  ওলীেদর  েদায়ার  বরকেত  ক্ষমা  লােভর  মাধ্যেম  আল্লাহর  অনুগ্রেহর

ছায়ায়  আশ্রয়  গ্রহেণর  সুেযাগ  তােদর  রেয়েছ।

২। শাফায়াত পক্ষপািতত্বমূলক মধ্যস্থতা গ্রহেণর শািমল।

িবশ্েলষণ ও পর্যােলাচনা

কােরা  কােরা  মেত  শাফায়াত  হেলা  এক  প্রকার  পক্ষপািতত্ব  এবং  এ  লক্ষ্েয  একদল  মধ্যস্থতাকারীর
শরণাপন্ন হওয়া। ফেল একদল ব্যক্িতর অিধকার ক্ষুণ হয় এবং এর মাধ্যেম আইনেক কলুিষত করা হয়। িকন্তু
বস্তুত শাফায়াত আল্লাহর ওলীেদর হেত ঐ সকল গুনাহগােরর জন্য িবেশষ সাহায্য যারা আল্লাহ ও তাঁর
ওলীেদর সঙ্েগ সর্ম্পকচ্েছদ কের িন। প্রকৃত শাফায়াত তােদর ভাগ্েযই জুটেব যােদর হৃদেয় ও মানেস
পিবত্রতা  ও  পূর্ণতার  প্রিত  েঝাঁক  রেয়েছ।  িকন্তু  যােদর  েকানরূপ  ইিতবাচক  ৈবিশষ্ট্য  েনই  তােদর

অন্ধকার হৃদেয় শাফায়াতকারীেদর ঐশী আেলা প্রিতফিলত হেব না ও তােদর হৃদয় আেলািকতও হেব না।

সুতরাং সাধারণ মানুষেদর মােঝ সুপািরেশর নােম প্রচিলত পক্ষপািতত্েবর সােথ ইসলােমর শাফায়ােতর
,ব্যাপক পার্থক্য রেয়েছ। েযমন



১) পৃিথবীেত প্রচিলত সুপািরেশর ক্েষত্ের অপরাধী ব্যক্িত িনেজ সুপািরশকারীেক মেনািনত কের েকান
িবেশষ িবভােগর প্রধােনর কােছ সুপািরশ করেব। েযেহতু সুপািরশকারীর ঐ প্রিতষ্ঠােন িবেশষ প্রভাব
রেয়েছ,েসেহতু  েস  েযন  েসই  প্রভাবেক  কােজ  লািগেয়  তার  অপরাধ  ক্ষমা  কিরেয়  েদয়  এবং  তার  উপর
প্রেযাজ্য আইেনর িবধানেক িনষ্ক্িরয় কের েদয়ার লক্ষ্েয েস এ পদক্েষপ েনয়। িকন্তু ইসলামী শরীয়েত
শাফায়ােতর মূল চািবকািঠ ও ক্ষমতা আল্লাহর হােত ন্যস্ত এবং িতিনই শাফায়াতকারীেক মেনানীত কেরন।
মহান  আল্লাহ  পূর্ণতা  ও  মর্যাদার  ৈবিশষ্ট্েযর  িভত্িতেত  শাফায়াতকারীেক  শাফায়ােতর  অিধকার  েদন

এবং মেনানীত শাফায়াতকারীর মাধ্যেম িনেজর রহমত ও ক্ষমােক বান্দােদর মধ্েয বণ্টন কেরন।

২)  ইসলােমর  শাফায়ােতর  ক্েষত্ের  শাফায়াতকারী  প্রভু  বা  পালনকর্তা  হেত  এই  অিধকার  লাভ  কেরন।
িকন্তু পৃিথবীেত প্রচিলত সুপািরেশর ক্েষত্ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা সুপািরশকারীর হােত ন্যস্ত এবং
েস আইেনর িবরুদ্েধ তার ইচ্ছামত অন্যায় সুপািরশ কের। েস তার প্রভাবেক কােজ লািগেয় িবচারকেক তার
ইচ্ছার িবরুদ্েধ অন্যায় িবচাের বাধ্য কের। িকন্তু ঐশী সুপািরেশ মহান আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার

িবপরীেত িকছুই ঘেট না,শুধু কাঙ্ক্িষত িবষয়িটর পিরবর্তন সািধত হয়।

৩)  পৃিথবীেত  প্রচিলত  সুপািরশসমূহ  মূলত  আইেনর  ক্েষত্ের  ৈবষম্যেত  পর্যবিসত  হয়।  এিট  এভােব  ঘেট
েয,সুপািরশকারী  আইন  প্রণয়নকারী  অথবা  আইন  বাস্ত-বায়নকারীর  উপর  প্রভাব  িবস্তার  কের,ফেল  আইেনর
প্রেয়াগ  শুধু  দুর্বল  ও  ক্ষমতাহীনেদর  উপর  কার্যকর  হয়।  এর  িবপরীেত  ঐশী  শাফায়াত  িকয়ামেতর  িদন
েকান  ব্যক্িতই  আল্লাহর  উপর  প্রভাব  সৃষ্িট  করেত  সক্ষম  হেব  না  এবং  েকান  অবস্থােতই  আইেনর
বাস্তবায়েন বাধা সৃষ্িট করেত পারেব না। তাই শাফায়াত হেলা আল্লাহর অসীম রহমত ও ক্ষমার উপযুক্ত
ব্যক্িতেক  পিবত্রকরেণর  প্রক্িরয়া।  এ  কারেণই  একদল  েলাক  িকয়ামেতর  িদন  শাফায়াত  হেত  বঞ্িচত
থাকেব,কারণ  তারা  এতটা  পািপষ্ঠ  েয,আল্লাহর  অসীম  রহমেতরও  অন্তর্ভুক্ত  হওয়ার  েযাগ্য  নয়।

প্রকৃতপক্েষ  আল্লাহর  নীিতেত  েকান  ৈবষম্য  েনই।

: ৪) শাফায়াত লাভকারী ব্যক্িতেক িবেশষ িকছু ৈবিশষ্ট্েযর অিধকারী হেত হেব। েযমন

ক) আল্লাহ তার প্রিত সন্তুষ্ট থাকেবন এবং েসও আল্লাহর শাস্িতর ভেয় ভীত থাকেব

نْ خَشْيَِهِ مُشْفِقُونَ﴾ لمَِنِ ارْ‌تضََىٰ وَهُم م ِوَلاَ يَشْفَعُونَ إلا﴿

তারা  (েফেরশতারা)  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  প্রাপ্তেদর  ব্যতীত  অন্যেদর  জন্য  সুপািরশ  করেব  না  এবং“  
তারা তাঁর শাস্িত-র ভেয় ভীত।” ৪৩

খ)  আল্লাহর  সঙ্েগ  কৃত  প্রিতশ্রুিত  রক্ষাকারী  হওয়া,েযমন  তাঁর  প্রিত  ঈমান  আনা  ও  তাঁর  একত্েব
িবশ্বাসী  হওয়া।  তাঁর  প্েরিরত  নবীেক  সত্যায়ন  করা,নবীর  স্থলািভিষক্ত  ইমামেদর  প্রিত  িবদ্েবষ



:  েপাষণ  না  করা  এবং  সৎকর্মশীল  হওয়া।  আল্লাহ  বেলেছন

نِ عَهْدًا﴾ ٰـ ‌حْمَ خَذَ عِندَ الرمَنِ ات ِفَاعَةَ إلا يَمْلكُِونَ الش لا﴿

অর্থাৎ  “েয  করুণাময়  আল্লাহর  কাছ  েথেক  প্রিতশ্রুিত  গ্রহণ  কেরেছন,েস  ব্যতীত  আর  েকউ  শাফায়ােতর
(অিধকারী হেব না। (সূরা মািরয়াম : ৮৭

: গ) পািপষ্ঠ ও অত্যাচারী হওয়া যােব না

﴿مَا للِظالمِِنَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِعٍ يُطَاعُ ﴾

”জুলুমকারীেদর েকান বন্ধু ও সুপািরশকারী েনই যার কথা শ্রবণ করা হেব।“ 

: ঘ) নামােজর ক্েষত্ের িশিথলতা করেব না

إن شفاعنا لا نال مستخفاً بالصلوة

িনশ্চয়ই আমেদর শাফায়াত নামােজর ক্েষত্ের িশিথলতা প্রদর্শনকারীেদর ভাগ্েয জুটেব না।৪৫‘

সুতরাং শাফায়াত গুনােহর প্রিত উৎসাহ দানকারীও নয় এবং অন্যােয়র প্রিত সবুজ সংেকত দানও নয়। এিট
পক্ষপািতত্বমূলক  মধ্যস্থতাও  নয়।  নয়  সৎকর্ম  েথেক  িফিরেয়  রাখার  উপকরণ,বরং  এর  গুরুত্বপূর্ণ

: প্রিশক্ষণমূলক ও গঠনমূলক ভূিমকা রেয়েছ। এভােব এরূপ কেয়কিট িবষেয়র প্রিত ইঙ্িগত করা হচ্েছ

ক) আশােক জাগরুক রাখা

প্রধানত মানুেষর উপর তার মন্দ প্রবৃত্িতর প্রভােবর কারেণ মানুষ বড় ধরেনর গুনােহ িলপ্ত হয় এবং
এর ফলশ্রুিতেত তার হৃদেয়র উপর হতাশার ছায়া পেড়। এই হতাশাই তােক আেরা অপরােধ কলুিষত হেত বাধ্য
কের।  এই  হতাশার  িবপরীেত  আল্লাহর  ওলীেদর  শাফায়ােতর  আশা  তােক  আেরা  অিধক  গুনায়  পিতত  হওয়া  হেত
রক্ষা  কের  এভােব  েয,তােক  আশা  েদয়  যিদ  েস  নতুন  কের  গুনায়  পিতত  না  হয়  ও  িনেজেক  সংস্কাের  ব্রত
হয়,তাহেল  সম্ভাবনা  রেয়েছ  মহান  আল্লাহ  কর্তৃক  পিবত্র  ব্যক্িতবর্গেদর  শাফায়ােতর  বেদৗলেত  তার

পূর্ববর্তী  কর্মসমূহেক  ক্ষমা  কের  েদয়ার।

: খ) আল্লাহর ওলীেদর সােথ আধ্যাত্িমক সম্পর্ক স্থাপন

িনশ্িচতভােব েয ব্যক্িত শাফায়ােতর আশা রােখ েস প্রেচষ্টা চালায় আল্লাহর ওলীেদর সােথ সম্পর্ক
স্থাপেনর।  ফেল  েয  সকল  কাজ  তােদর  খুশী  কের  তা  করার  েচষ্টা  কের  যােত  কের  এই  সম্পর্ক  দুর্বল  ও



িবচ্িছন্ন না হয়।

: গ) শাফায়ােতর জন্য প্রেয়াজনীয় শর্তসমূহ অর্জেনর প্রেচষ্টা

শাফায়ােতর আকাঙ্ক্ষী ব্যক্িত তার পূর্ববর্তী কর্মসমূেহর িবষেয় নতুন কের িচন্তা কের ভিবষ্যেতর
জন্য উন্নততর িসদ্ধান্ত গ্রহণ কের। কারণ উপযুক্ত ক্েষত্র প্রস্তুত ব্যিতেরেক শাফায়াত লাভ করা
যায় না। বস্তুত শাফায়াত একিট িবেশষ অনুগ্রহ যা একিদেক শাফায়াত লাভকারী ব্যক্িতর মধ্েয ক্েষত্র
প্রস্তুত  হওয়া  এবং  অন্যিদেক  শাফায়াতকারী  ব্যক্িতর  সৎকর্ম  ও  আল্লাহর  িনকট  সম্মান  ও  উচ্চ

মর্যাদার  সমন্বেয়  সািধত  হেয়  থােক।

?৩। আমােদর জন্য সুপািরশকারীর প্রেয়াজন েকন

েকউ  েকউ  এ  প্রশ্ন  উত্থাপন  কেরন  েয,েকন  আল্লাহ  সরাসির  আমােদর  গুনাহসমূহেক  ক্ষমা  না  কের
?সুপািরশকারীর  মধ্যস্থতায়  তা  করেবন

: উত্তর : মহান আল্লাহ িবশ্বজগতেক সর্েবাত্তমরূেপ সৃষ্িট কেরেছন

﴿ الذِي أحَْسَنَ كُل شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ 

িযিন সকল িকছুেক সর্েবাত্তমরূেপ সৃষ্িট কেরেছন।” ৪৬“

িবশ্বজগৎ  মানুেষর  পথপ্রাপ্িত,পূর্ণতা  ও  িবকােশর  লক্ষ্েয  কার্যকারেণর  নীিতর  িভত্িতেত  সৃষ্ট
হেয়েছ।  এখােন  মানুেষর  সকল  প্রাকৃিতক  চািহদা  সাধারণ  উপায়  উপকরেণর  মাধ্যেম  পূরণ  হেয়  থােক।

আল্লাহর অবস্তুগত িনয়ামতসমূহ,েযমন পথ িনর্েদশনা,ক্ষমা লাভ প্রভৃিত িবেশষ প্রক্িরয়ায় মানুেষর
উপর  অবতীর্ণ  হেয়  থােক।  কারণ  প্রজ্ঞাময়  আল্লাহর  ইচ্ছা  এটাই  েয,তাঁর  আধ্যাত্িমক  িনয়ামতগুেলা
িবেশষ মাধ্যেমর দ্বারা মানুেষর জন্য আসেব। সুতরাং বস্তুগত িনয়ামেতর িবষেয় েযমন প্রশ্ন করা যায়
না  েয,েকন  আল্লাহ  পৃিথবীেক  সূর্য  দ্বারা  আেলািকত  কেরেছন,েকন  সরাসির  (বস্তুর  সাহায্য  ছাড়া)
আেলািকত  করেলন  না?  েতমিন  অবস্তুগত  িনয়ামেতর  ক্েষত্েরও  এ  প্রশ্ন  সিঠক  নয়  েয,েকন  আল্লাহ  তাঁর

?ওলীেদর মাধ্যেম িনজ ক্ষমা বান্দােদর জন্য িনর্িদষ্ট কেরেছন

শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মুর্তাজা মুতাহ্হারী বেলেছন,‘মহান আল্লাহর কর্ম শৃঙ্খলাপূর্ণ। যিদ েকউ
িবশ্েবর  শৃঙ্খল-ব্যবস্থার  প্রিত  উেপক্ষার  ভাব  েদখায়  তেব  েস  িবচ্যুত।  এ  কারেণই  মহান  আল্লাহ
গুনাহকারী ব্যক্িতেক িনর্েদশনা িদেয় িনেজর উপর জুলুম কের থাকেল তার ক্ষমার জন্য রাসূল (সা.)-এর
দ্বারস্থ হওয়ার কথা বেলেছন যােত কের িতিন তার জন্য আল্লাহর িনকট ক্ষমা প্রার্থনা কেরন। পিবত্র



: েকারআেন আল্লাহ বেলন

‌حِيمًا﴾ ابًا ر َـهَ توسُولُ لَوَجَدُوا الل‌ ـهَ وَاسْتغَْفَرَ‌ لَهُمُ الرلَمُوا أنَفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتغَْفَرُ‌وا اللهُمْ إذِ ظَوَلَوْ أن﴿ 

যিদ  তারা  (গুনায়  পিতত  হওয়ার  মাধ্যেম)  িনেজর  উপর  জুলুম  কের  আপনার  িনকট  আেস  এবং  রাসূলও  তােদর“
জন্য  ক্ষমা  প্রার্থনা  কেরন  তেব  অবশ্যই  তারা  আল্লাহেক  তওবা  গ্রহণকারী  ও  দয়ালু  িহেসেব  েপত।”

(সূরা  িনসা:৬৪)  ৪৭

শাফায়ােতর অন্যতম কারণ হেলা মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও ওিলগণেক শাফায়ােতর অিধকার দােনর মাধ্যেম
সম্মািনত করেত েচেয়েছন। তাঁেদর প্রার্থনা ও আেবদন গ্রহণ তাঁেদর প্রিত এক প্রকার মর্যাদা দােনর
শািমল। েযেহতু আল্লাহর ওলী,সৎকর্মশীল বান্দা,েফেরশতামণ্ডলী এবং আরশ বহনকারী িবেশষ েফেরশতাগণ
সমগ্র জীবন আল্লাহর িনর্েদেশর অনুগত েথেক জীবন কািটেয়েছন এবং কখেনাই আল্লাহর বন্েদগী,আনুগত্য
ও  উপাসনার  গণ্িডর  বাইের  পা  বাড়ান  িন,েসেহতু  তাঁরা  সম্মান  পাওয়ার  উপযুক্ত।  তাঁেদর  মর্যাদা
দােনর  ক্েষত্ের  এর  েচেয়  বড়  কী  হেত  পাের  েয,আল্লাহর  অনুগ্রহ  ও  ক্ষমা  পাওয়ার  উপযুক্ত  পাপী

বান্দােদর তাঁেদর েদায়ার বরকেত ক্ষমা করা হেব ও তাঁেদর প্রার্থনা আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হেব।

৪। শাফায়াত আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছার মধ্েয পিরবর্তনকারী অর্থাৎ তাঁর সর্বজ্ঞ হওয়ার পিরপন্থী।

রিশদ েরজা বেলেছন,‘আল্লাহর িবধানই হেলা ন্যায় এবং ঐশী কল্যােণর নীিতর িভত্িতেত তা প্রিতষ্িঠত।
অন্যিদেক শাফায়াত বা সুপািরশ বেল েয িবষয়িট মানুেষর মােঝ প্রচিলত আেছ তার অর্থ হেলা মধ্যস্থতা
ও  সুপািরশকারী  অপরাধীর  উপর  প্রকৃত  িবধান  কার্যকর  হওয়ার  প্রিতবন্ধক  িহেসেব  কাজ  কের।  যিদ
সুপািরেশর  পর  বাস্তবািয়ত  িবধানিট  ন্যােয়র  অনুরূপ  হয়  তেব  েযেহতু  প্রথম  িবধানিট  (সুপািরেশর

:  পূর্েবর)  তার  িবপরীত  িছল  তাই  েসক্েষত্ের  দু’িট  অবস্থা  হেত  পাের

১) মহান আল্লাহেক ন্যায়পরায়ণ নন বলেত হেব,যা অবশ্যই িঠক নয়।

২)  বলেত  হেব  আল্লাহ  ন্যায়পরায়ণ,তেব  তাঁর  জ্ঞান  অপূর্ণ  িছল।  কারণ  সুপািরশকারীর  সুপািরেশর  পর
তাঁর িসদ্ধান্ত ও জ্ঞােন পিরবর্তন এেসেছ ও বাস্তবায়নেযাগ্য ন্যায়সঙ্গত নতুন িবধান তাঁর হস্তগত

হেয়েছ।

এইরূপ  িচন্তা  অগ্রহণেযাগ্য।  কারণ  আল্লাহর  জ্ঞান  তাঁর  সত্তাগত  এবং  তােত  েকান  পিরবর্তন  আসেত
পাের না। যিদ ধের িনই প্রথম িবধানিটই ন্যায় িছল এবং দ্িবতীয় িবধানিট তার িবপরীত,তাহেল িবষয়িট
দাঁড়ােব আল্লাহ শাফায়াতকারীর প্রিত ভােলাবাসার কারেণ ন্যায়েক পদদিলত কের নতুন িবধান কার্যকর
কেরেছন।  এইরূপ  িচন্তা  আল্লাহর  ন্যায়পরায়ণতার  নীিতর  পিরপন্থী।  তাই  শাফায়ােতর  িবষয়িট



িবিভন্নমুখী  প্রশ্েনর  সম্মুখীন  এবং  যুক্িত  ও  বুদ্িধবৃত্িত  তার  িবপরীেত  অবস্থান  িনেয়েছ।  ৪৮

 

আমােদর জবাব

এই সমােলাচনািটর উদ্ভব এজন্য হেয়েছ েয,সমেলাচক জ্ঞােনর িবষয়বস্তুর মধ্েয পিরবর্তনেক আল্লাহর
জ্ঞান  ও  ইচ্ছার  মধ্েয  পিরবর্তন  েভেব  িনেয়েছন।  অর্থাৎ  এ  দুেয়র  মধ্েয  পার্থক্য  করেত  ব্যর্থ
হেয়েছন।  আমােদর  বুঝেত  হেব  েয,িবষয়িটর  মধ্েয  পিরবর্তন  হেয়েছ,তা  হেলা  অপরাধী  ও  পাপীর  অবস্থার
অর্থাৎ তার অবস্থার পিরবর্তেনর ফেল আল্লাহর অনুগ্রেহর উপযুক্ত হেয়েছ। অর্থাৎ পূর্েব তার মধ্েয
এ  অবস্থা  িবরাজমান  িছল  না।  তাই  আল্লাহর  জ্ঞােন  েকান  পিরবর্তন  সািধত  হয়  িন।  সুতরাং  আল্লাহর
ক্েষত্ের পূর্েবই দু’ধরেনর ইচ্ছা িছল এবং আল্লাহ পূর্ব হেতই জানেতন ঐ ব্যক্িতর মধ্েয পিরবর্তন
আসেব এবং তাঁর দ্িবতীয় ইচ্ছার অধীেন েস রহমেত শািমল হেব। তাই তাঁর ইচ্ছার মধ্েয েকান পিরবর্তন
সািধত  হয়  িন,বরং  দু’িট  স্বতন্ত্র  ইচ্ছা  দু’িট  িভন্ন  িবষেয়র  উপর  কার্যকর  যার  েকানিটই  অপরিটেক
প্রত্যাখ্যান  কের  না।  বরং  দু’িটই  তাঁর  ন্যােয়র  অনুগত।  এ  কারেণই  এেত  আল্লাহর  জ্ঞান  ও  ইচ্ছার
মধ্েয েকান পিরবর্তেনর সম্ভাবনা আেস না। বরং নতুন জ্ঞান ও ইচ্ছা নতুন এক িবষেয়র উপর আেরািপত হয়
যা পূর্ব হেতই িতিন জ্ঞাত। েযমন আমরা জািন েয,রাত্িরেত সকল স্থান অন্ধকাের িনমজ্িজত হেব তাই এই
জ্ঞােনর িভত্িতেত িসদ্ধান্ত িনই েয,তখন ৈবদ্যুিতক আেলা ব্যবহার করব। আবার জািন েয,সকােল সূর্য
উিদত  হেব,তখন  ৈবদ্যুিতক  আেলা  িনিভেয়  েফলব।  এই  দুই  জ্ঞান  পরস্পর  িবপরীত  নয়,বরং  িবষয়বস্তুর

িভন্নতায়  িভন্নরূপ  িবিধ  বা  নীিতর  প্রেয়াগ  হেয়েছ  মাত্র।

শাফায়ােতর ক্েষত্েরও আমরা বিল েয,মহান আল্লাহ পূর্ব হেতই জানেতন েকান ব্যক্িতর মধ্েয িবিভন্ন
অবস্থার  সৃষ্িট  হেব  এবং  তার  িবিভন্ন  অবস্থার  পিরপ্েরক্িষেত  আল্লাহর  িবেশষ  ইচ্ছা  তার  উপর
প্রেযাজ্য হেব। ফেল অবস্থা ও িবষেয়র পিরবর্তেন তার উপর িবিভন্ন রূপ ইচ্ছার প্রিতফলন ঘটেব। তাই
এক্েষত্ের আল্লাহর আিদ ও অনন্ত জ্ঞান ও ইচ্ছায় েকান পিরবর্তন ও ভুেলর িবষয় উত্থাপেনর সুেযাগ
েনই। কারণ প্রিতিট জ্ঞানই তার িনর্িদষ্ট িবষেয়র জন্য সিঠক এবং প্রিতিট ইচ্ছাই কল্যােণর নীিতেত

তার উপযুক্ত িবষয়বস্তুর জন্য প্রজ্ঞাজেনািচত।

: তথ্যসূত্র 
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